
মহান আল্লাহ বেলেছন, ‘আিম আমার পুণ্যবান বান্দােদর জন্য
এমন িজিনস প্রস্তুত েরেখিছ, যা েকান চক্ষু দর্শন কেরিন,
েকান কর্ণ শ্রবণ কেরিন এবং যার সম্পর্েক েকান মানুেষর
মেন ধারণাও জন্েমিন।’ েতামরা চাইেল এ আয়াতিট পাঠ করেত
পার; যার অর্থ, “েকউই জােন না তার জন্য তার কৃতকর্েমর
িবিনময় স্বরূপ নয়ন-প্রীিতকর কী পুরস্কার লুিকেয় রাখা

হেয়েছ।”

আবূ হুরাইরা রািদয়াল্লাহু আনহু হেত বর্িণত, িতিন বেলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ
আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন, “মহান আল্লাহ বেলেছন, ‘আিম আমার পুণ্যবান বান্দােদর জন্য
এমন িজিনস প্রস্তুত েরেখিছ, যা েকান চক্ষু দর্শন কেরিন, েকান কর্ণ শ্রবণ কেরিন এবং
যার সম্পর্েক েকান মানুেষর মেন ধারণাও জন্েমিন।’ েতামরা চাইেল এ আয়াতিট পাঠ করেত

পার; যার অর্থ, “েকউই জােন না তার জন্য তার কৃতকর্েমর িবিনময় স্বরূপ নয়ন-প্রীিতকর কী
পুরস্কার লুিকেয় রাখা হেয়েছ।” সাহাল ইবন সা‘আদ েথেক বর্িণত, িতিন বেলন, আিম নবী

সাল্লাল্লাহ আলাইিহ ওয়াসাল্লাম-এর এমন এক মজিলেস উপস্িথত িছলাম, েযখােন মজিলেসর েশষ
পর্যন্ত জান্নােতর আেলাচনা করা হেয়িছল। আেলাচনার েশেষ িতিন বলেলন, “জান্নােত এমন

িনয়ামত (সুখ-সামগ্রী) িবদ্যমান আেছ যা েকান চক্ষু দর্শন কেরিন, েকান কর্ণ শ্রবণ
কেরিন এবং েকান মানুেষর মেন তার ধারণার উদ্েরকও হয়িন. তারপর িতিন এই আয়াত পাঠ করেলন,
যার অর্থ হল, ‘তারা শয্যাত্যাগ কের আকাঙ্খা ও আশংকার সােথ তােদর প্রিতপালকেক ডােক
এবং আিম তােদরেক েয রুযী প্রদান কেরিছ তা হেত তারা দান কের। েকউই জােন না তার জন্য
তার কৃতকর্েমর িবিনময় স্বরূপ নয়ন-প্রীিতকর কী পুরস্কার লুিকেয় রাখা হেয়েছ।” [সূরা

সাজদাহ, আয়াত: ১৬-১৭]
[সহীহ] [এিট মুসিলম বর্ণনা কেরেছন। - মুত্তাফাকুন ‘আলাইিহ (বুখারী ও মুসিলম)।]

হাদীসিটর অর্থ: যারা আল্লাহর আেদশ বাস্তবায়ন ও িনিষদ্ধ িবষয়সমূহ েথেক িবরত থােক এমন েনক
বান্দােদর জন্য আল্লাহ ৈতির কেরেছন এমন সুন্দর ও উত্তম জান্নাত যা েকান চুক্ষু েদেখিন
এবং এমন সুন্দর আওয়ায ও আশ্চর্য গুণাবিল যা েকান কর্ণ েশােনিন। এখােন শুদু েদখা ও েশানা
উল্েলখ কেরেছন কারণ, অিধকাংশ ইন্িদয় বস্তু এ দুিট দ্বারা অনুভব করা যায়। আর িজহবা, নািশকা
ও  ত্বক  দ্বারা  অনুভব  করা  যায়  এমন  বস্তুর  সংখ্যা  অেপক্ষাকৃত  কম।  “যার  সম্পর্েক  েকান
মানুেষর মেন ধারণাও জন্েমিন”। অর্থাৎ জান্নােত তােদর জন্য েয সব স্থায়ী িন‘আমত প্রস্তুত
করা হেয়েছ তা  কােরা অন্তর কখেনা িচন্তাও কেরিন। জান্নােত যা  রেয়েছ তা  মানুষ যা  িচন্তা
কের  তার  েচেয়  উত্তম।  কারণ,  মানুষ  তাই  িচন্তা  কের  যা  তারা  িচেন  এবং  তােদর  অন্তের  েস  সব
বস্তুর  উদ্েরক  হয়  যা  তারা  িচেন।  আর  জান্নােতর  িন‘আমতসমূহ  তারও  উর্ধ্েব।  আল্লাহর  আেদশ
বাস্তবায়ন এবং িনিষদ্ধ কর্মসমূহ েথেক িবরত থাকা এবং আল্লাহর রাস্তায় কষ্ট বরদাশত করার
কারেণ এিট আল্লাহর পক্ষ েথেক সম্মান। এেত িবিনময় আমেলর ধরণ অনুযায়ী হেলা। “যিদ েতামরা
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চাও এ  আয়াত িতলাওয়াত কর”।  অপর বর্ণনায় এেসেছ,  তারপর এ  আয়াত িতলাওয়াত কর। “েকউই জােন না
তার  জন্য  তার  কৃতকর্েমর  িবিনময়  স্বরূপ  নয়ন-প্রীিতকর  কী  পুরস্কার  লুিকেয়  রাখা  হেয়েছ।”
[সূরা েসজদাহ,  আয়াত:  ১৭]  েকউ জােন না এ  কথার অর্থ,  সমস্ত সৃষ্িটর আত্মা। কারণ,  এিট নাফীর
পের  নািকরাহ  অর্থাৎ  েকউ  জােন  না।  “তার  জন্য  তার  নয়ন-প্রীিতকর  কী  পুরস্কার  লুিকেয়  রাখা
হেয়েছ”।  অসংখ্য  কল্যাণ,  মহান  িন‘আমত,  আনন্দ  ও  খুিশ  এবং  মজা  ও  স্বাদ  লুিকেয়  রাখা  হেয়েছ।
তারা েযমিনভােব রােত সালাত আদায় কেরেছ,  েদা‘আ কেরেছ এবং তারা তােদর আমলেক েগাপন কেরেছন
িতিন তােদর আমেলর ধরন অনুযায়ী িবিনময় প্রদান কেরেছন এবং তােদর িবিনময়েক েগাপন কেরেছন। এ
কারেণই িতিন বেলন, তার কৃতকর্েমর িবিনময় স্বরূপ।
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